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েরাজা রাখার অর্থ েকবলমাত্র খাওয়া-দাওয়া েথেক িবরত থাকা নয়, বরং মানুষেক পাপ েথেকও িবরত থাকেত হেব। এটুকু
হেলা তােদর জন্য, যারা িনতান্তই আনেকারা। (স্বর্গীয় মানুেষরা, যাঁরা েখাদার মহত্েবর খিন উন্েমাচন করেত চান,
তােদর ক্েষত্ের েরাজার িনয়ম-কানুন এর েথেক আলাদা।) অন্ততঃ েরাজার প্রাথিমক আদব কায়দা েমেন চলা উিচত, এবং
েযভােব কের পানাহার েথেক িবরত থােকা,  িঠক একইভােব েচাখ,  কান এবং িজহবােকও সীমালঙ্ঘন করা েথেক সংযত কেরা।
এখন েথেক েতামােদর িজহবােক অপেরর সমােলাচনা, িগবত, মন্দ কথা এবং িমথ্যা েথেক দূের রােখা; িহংসা-িজঘাংসা এবং
অন্যান্য  শয়তানী  ৈবিশষ্ট্যেক  িনেজর  অন্তর  েথেক  বিহষ্কার  কেরা।  যিদ  পােরা,  আল্লাহ  ছাড়া  আর  সবিকছু  েথেক
িনেজেক িবচ্িছন্ন কের েফেলা। প্রতারণা না কের িনষ্ঠার সােথ কাজ কেরা। মানুষ এবং জ্বীনেদর মধ্েয েযসব শয়তান
আেছ, তােদর েথেক িনেজেক িবচ্িছন্ন কের েফেলা। যিদও আমরা দৃশ্যতঃ এই মহামূল্যবান মর্যাদােক আমােদর লক্ষ্য
িহেসেব  িনর্ধারণ  করেত  পাির  না,  অন্ততপক্েষ  এটুকু  িনশ্িচত  করার  েচষ্টা  কেরা  েযেনা  েতামার  েরাজার  সােথ
েকােনা পাপ না থােক। তা না হেল েতামার েরাজা ইসলামী শরীয়ার দৃষ্িটেকাণ েথেক সিঠক হেলও েসটা আল্লাহর কােছ

গ্রহণেযাগ্য হেব না।

েকােনা কােজর ধর্মীয় দৃষ্িটেকাণ েথেক সিঠক হওয়া না হওয়া এবং েসই কাজ আল্লাহর িনকট গ্রহণেযাগ্য হওয়া – এই
দুেয়র মােঝ িবরাট ব্যবধান আেছ। যিদ পিবত্র রমজান মােসর েশেষ েতামােদর কথা ও কর্েম েকােনা পিরবর্তন না আেস,
েতামােদর  আচার-আচরণ  যিদ  েরাজার  মােসর  আেগর  িদনগুেলার  েথেক  িভন্ন  না  হয়,  তাহেল  এটা  সুস্পষ্ট  েয  েরাজার

প্রকৃত তাৎপর্য েতামরা উপলব্িধ করেত পােরা নাই। আর েতামরা যা কেরেছা, তা েকবলই ৈদিহক েরাজা।

এই মহান মাস, েয মােস েতামােক ঐশী উৎসেব িনমন্ত্রণ জানােনা হেয়েছ, এসমেয় যিদ তুিম েখাদার ব্যাপাের মােরফত
(অন্তর্দৃষ্িট) অর্জন করেত না পােরা, িকংবা অন্ততঃ িনেজর ব্যাপাের অন্তর্দৃষ্িট অর্জন করেত না পােরা, তাহেল
বুেঝ িনেত হেব তুিম আল্লাহর েদয়া এই উৎসেব িঠকভােব অংশগ্রহণ কেরা নাই। েতামােদর ভুেল েগেল চলেব না েয এই
পিবত্র  মাস,  যা  িকনা  “আল্লাহর  মাস”,  েয  সমেয়  েখাদার  বান্দােদর  জন্েয  ঐশী  দয়ার  দরজা  খুেল  যায়।  এবং  িকছু
বর্ণনা  অনুযায়ী  এ  সমেয়  শয়তানেদরেক  িশকল  পিরেয়  রাখা  হয়;  আর  এমন  সমেয়  যিদ  েতামরা  িনেজেদর  সংস্কার  করেত  না
পােরা,  আত্মশুদ্িধ  করেত  না  পােরা,  নফস-এ-আমারাহ  েক  িনয়ন্ত্রণ  করেত  না  পােরা,  িনেজর  স্বার্থপর  কামনা-
বাসনােক দমন করেত না পােরা, এই দুিনয়া ও বস্তুজগেতর মায়া ত্যাগ করেত না পােরা, তাহেল েরাজার মাস েশষ হওয়ার
পের এগুেলা অর্জন করা েতামােদর পক্েষ খুবই কিঠন হেব। তাই এই অপূর্ব দয়া েশষ হবার আেগই সুেযােগর সদ্ব্যবহার
কেরা,  আত্মসংস্কার  কেরা,  িনেজেক  িবশুদ্ধ  কের  েতােলা।  েরাজার  মােসর  দািয়ত্ব  পালেনর  জন্য  প্রস্তুিত  গ্রহণ
কেরা।  এমনটা  েযেনা  না  হয়  েয,  রমজান  মাস  আসার  আেগই  শয়তান  েতামােক  এমনভােব  আক্রান্ত  কের  েফেলেছ  েয,  যখন
শয়তানেক  িশকলবন্দী  কের  রাখা  হেয়েছ,  তখন  তুিম  িনেজ  েথেকই  নানারকম  পাপকাজ  ও  ইসলামিবেরাধী  কােজ  িলপ্ত  হেয়
পেড়েছা  !  অেনকসময়  েখাদা  েথেক  দূের  সের  যাবার  কারেণ  এবং  বড়  বড়  গুনােহর  কারেণ  সীমালঙ্ঘনকারী  পাপী  মানুষ
অজ্ঞতা ও  অন্ধকােরর এতই অতেল েনেম যায় েয,  শয়তােনর আর তােক প্রেরািচত করার প্রেয়াজন হয় না,  বরং েস িনেজই

শয়তােনর রং ধারণ কের। “িসবগাত আল্লাহ” হেলা শয়তােনর রেঙর িবপরীত।



েয ব্যক্িত স্বার্থপর কামনা-বাসনার িপছেন েছােট েয শয়তােনর প্রিত অনুগত, ধীের ধীের েস-ও শয়তােনর রঙ ধারণ
কের।  অন্ততপক্েষ  এই  একটা  মােস  েতামােদর  আত্মিনয়ন্ত্রেণর  িসদ্ধান্ত  েনয়া  উিচত,  এবং  মহামিহম  েখাদা
অসন্তুষ্ট  হন,  এমন  কথা  ও  আচরণ  এিড়েয়  চলা  উিচত।  এখনই,  এই  আজেকর  িদেনই  েখাদার  সােথ  চুক্িত  কেরা  েয  পিবত্র
রমজান মােস েতামরা পরচর্চা, িগবত, অপেরর সম্পর্েক মন্দ বলা, ইত্যািদ কাজ পিরত্যাগ করেব। েতামার িজহবা, েচাখ,
হাত, কান এবং অন্যান্য অঙ্গেক িনেজর িনয়ন্ত্রেণ িনেয় আেসা। িনেজর কথা ও কর্মেক তদারিক কেরা। তাহেল হয়েতা
আল্লাহ েতামার িদেক দৃষ্িট েদেবন এবং দয়া করেবন। একমাস েরাজার পর শয়তানেক যখন িশকলমুক্ত করা হেব, ততিদেন
েতামার  সংস্কার  হেয়েছ,  তুিম  বদেল  েগেছা,  তুিম  আর  শয়তােনর  েধাঁকায়  প্রতািরত  হেব  না,  তুিম  িনেজই  িনেজেক
িবশুদ্ধ কের তুলেব। আিম আবােরা বলিছ, পিবত্র রমজােনর এই িতিরশিট িদেন েতামার িজহবা, েচাখ, কান এবং সকল অঙ্গ-
প্রত্যঙ্গেক িনয়ন্ত্রেণর প্রিতজ্ঞা কেরা। েসইসােথ তুিম েযসব কাজ করার িচন্তা করেছা, বা েযসব িবষয় েশানার
পিরকল্পনা  করেছা,  েসসেবর  ব্যাপাের  শরয়ী  দৃষ্িটেকাণ  কী,  েসিদেক  সতর্ক  নজর  রােখা।  এটা  হেলা  েরাজা  রাখার
প্রাথিমক  এবং  বাহ্িযক  িনয়ম।  অন্ততঃ  েরাজার  এই  বাহ্িযক  রীিতনীিতটুকু  পালন  কেরা  !  কাউেক  িগবত  করেত  েদখেল
তােক  থামাও,  বেলা  েয  েরাজার  এই  ত্িরশ  িদেন  িনিষদ্ধ  কাজ  েথেক  িবরত  থাকার  জন্য  আমরা  (আল্লাহর  সােথ)  িবেশষ
চুক্িত  কেরিছ।  আর  যিদ  তােক  পরচর্চা  েথেক  িবরত  করেত  না  পােরা,  তাহেল  েসই  স্থান  ত্যাগ  কেরা।  বেস  বেস  িগবত

শুেনা না। মুসলমােনরা েযেনা েতামার েথেক িনরাপদ থােক।

যার েচাখ, হাত িজহবা েথেক অপর মুসিলম িনরাপদ নয়, েস প্রকৃত মুসিলম নয়; যিদও েস মুেখ “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”
উচ্চারণ করা আনুষ্ঠািনক ও বাহ্িযক মুসলমান। আল্লাহ না করুন, িকন্তু যিদ েতামরা কাউেক আঘাত করেত চাও, িগবত
করেত িকংবা অপবাদ আেরাপ করেত চাও, তাহেল েজেন রাখা উিচত েয েতামরা েতামােদর প্রভুর সামেনই আেছা। (এই মােস)
েতামরা সর্বশক্িতমান আল্লাহ তায়ালার অিতিথ, (আর এসমেয় যিদ কােরা উপর অপবাদ আেরাপ কেরা িকংবা িগবত কেরা, তেব
েসক্েষত্ের) মহামিহম েখাদার সামেন েতামরা তাঁরই েকােনা বান্দার সােথ দুর্ব্যবহার করেব, আর েখাদার েকােনা
বান্দােক  অপবাদ  েদয়া  মােন  হেলা  েখাদােকই  অপবাদ  েদয়া।  তারা  েখাদারই  বান্দা,  িবেশষতঃ  যিদ  তারা  জ্ঞান  ও
তাক্বওয়ার পেথ পণ্িডত ব্যক্িত হেয় থােকন। লক্ষ্য কের েদখেব েয, ক্েষত্রিবেশেষ এজাতীয় মন্দ কাজ মানুষেক এমন
অবস্থায়  িনেয়  যায়  েয  মৃত্যুর  মুহুর্েতও  েস  েখাদােক  অস্বীকার  কের  !  েস  ঐশী  িনদর্শনসমূহেক  অস্বীকার  কের  :
“অতঃপর  যারা  মন্দ  কর্ম  করত,  তােদর  পিরণাম  হেয়েছ  মন্দ।  কারণ,  তারা  আল্লাহর  আয়াতসমূহেক  িমথ্যা  বলত  এবং
েসগুেলা িনেয় ঠাট্টা-িবদ্রূপ করত।" (সূরা আর-রূম, ৩০:১০) এগুেলা ধীের ধীের ঘেট। আজেক একটা ভুল দৃষ্িটভঙ্িগ,
আগামীকাল একটু-আধটু িগবত, পরশু েকােনা মুসিলেমর িবরুদ্েধ অপবাদ, এমিন কের অন্তের এসব পাপ একটু একটু কের জমা
হয়; অন্তরেক কােলা কের েদয়, মােরফত (েখাদার সম্পর্েক জ্ঞান) অর্জেনর পেথ বাধা হেয় দাঁড়ায়, এবং এভােব বাড়েত

বাড়েত একপর্যােয় মানুষ সবিকছু অস্বীকার কের অবেশেষ সত্যেক প্রত্যাখ্যান কের।

কুরআেনর  কেয়কিট  আয়ােতর  িকছু  তাফিসর  অনুযায়ী,  মানুেষর  কর্মেক  িরিভউ  করার  জন্য  রাসূল  (সা.)  ও  িনষ্পাপ
ইমামগেণর (আ.) সামেন উপস্থাপন করা হেব। যখন রাসূল (সা.) েতামার কর্মেক িরিভউ করেবন এবং েদখেবন েয েসটা কতই
না  ভুল  ও  পােপ  পূর্ণ,  কতটা  দুঃিখত  িতিন  হেবন  !  তুিম  িনশ্চয়ই  েখাদার  মেনানীত  বান্দােক  দুঃিখত  ও  িচন্িতত
েদখেত চাও না, তুিম িনশ্চয়ই তাঁর মন েভেঙ িদেত চাও না, তাঁেক দুঃখ িদেত চাও না। যখন িতিন েদখেবন েয েতামার
িহসােবর  খাতা  েকবলই  িগবত,  অপবাদ,  অপর  মুসিলেমর  সম্পর্েক  নাহক  কথায়  পূর্ণ,  আর  েদখেবন  েয  েতামার  সমস্ত
মেনােযােগর  েকন্দ্র  িছেলা  যত  দুিনয়াবী  আর  বস্তুবাদী  িবষয়,  আর  েতামার  হৃদয়  িছেলা  িহংসা,  িজঘাংসা,



সন্েদহপ্রবণতা  ইত্যািদেত  পিরপূর্ণ  –  েসক্েষত্ের  পরম  পিবত্র  আল্লাহ  তায়ালা  এবং  তাঁর  েফেরশতােদর
উপস্িথিতেত িতিন (রাসূল (সা.)) িবব্রত হেত পােরন েয তার সম্প্রদায় ও অনুসারীরা ঐশী দয়ার ব্যাপাের অকৃতজ্ঞ
িছেলা, এবং েবেখয়াল হেয় তারা দুর্বীিনতভােব মহান স্রষ্টার আস্থা ভঙ্গ কেরেছ। আমােদর িনেজেদর েলাক, এমনিক
যিদ  কম  সম্মািনত  ব্যক্িতও  হয়,  তবুও  েস  ভুল  করেল  আমরা  িবব্রত  েবাধ  কির।  আর  েতামরা  েতা  আল্লাহর  মেনানীত
ব্যক্িতর  (মুহাম্মােদর)  ক্বওম  (জািত),  (তাঁর  ও  তাঁর  বংশধরেদর  উপর  সালাম)  –  আর  মাদ্রাসায়  দািখল  হওয়ার
মাধ্যেম  েতামরা  িনেজেদরেক  আল্লাহ,  তাঁর  রাসূল  ও  ইসলােমর  সােথ  আেরা  েবিশ  সম্পর্কযুক্ত  কের  েফেলেছা।  এই
েতামরা যিদ েনাংরা কাজ কেরা,  তেব নবী (সা.)  ব্যিথত হেবন,  িতিন এটা সহ্য করেত পারেবন না,  আর আল্লাহ না করুন
(একারেণ)  েতামরা  ধ্বংস  হেয়  না  যাও।  আল্লাহর  রাসূল  (তাঁর  ও  তাঁর  বংশধরেদর  উপর  সালাম)  ও  িবশুদ্ধ  ইমামগণেক

আল্লাহর সামেন দুঃিখত ও ব্যিথত েকােরা না।

মানুেষর অন্তর হেলা আয়নার মতন –জ্জ্বল, পিরষ্কার – িকন্তু েবিশ েবিশ দুিনয়ার মায়া আর পােপর কারেণ েস আয়না
অন্ধকার হেয় যায়। েরাজার মাধ্যেম মানুষ কামনা-বাসনা েথেক মুখ িফিরেয় েনয়,  েভাগ-িবলাসেক দূের সিরেয় রােখ
এবং  আল্লাহ  ব্যতীত  আর  সবিকছু  েথেক  িনেজেক  িবচ্িছন্ন  কের  েফেল।  েকউ  যিদ  অন্ততঃ  প্রতারণা  না  কের  িনষ্ঠা
সহকাের সর্বশক্িতমান আল্লাহর উদ্েদশ্েয েরাজা রােখ,  (আিম বলিছ না েয অন্যান্য ইবাদতগুেলা িনষ্ঠা সহকাের
করেত হেব না; অবশ্যই সবরকম ইবাদতই িনষ্ঠা সহকাের পালন করেত হেব), তাহেল আশা করা যায় েয, অন্ততঃ এই একটা মােস
যথাযথভােব  েরাজা  রাখার  পুরস্কার  িহেসেব  েখাদার  করুণা  তাঁর  বান্দার  উপর  বর্িষত  হেব,  এবং  বান্দার  হৃদেয়র
আয়না েথেক কলুষ ও অন্ধকার দূর হেয় যােব, এবং দুিনয়াবী আনন্দ েথেক েস মুখ িফিরেয় েনেব। আর যখন ক্বদেরর রাত

উপস্িথত হেব, তখন এই বান্দা আেলািকত হেয় উঠেব, েযটা আল্লাহর ওলী আর প্রকৃত মুিমেনরা অর্জন কেরন।

এ  ধরেণর  েরাজার  পুরষ্কার  হেলন  স্বয়ং  আল্লাহ  তায়ালা  :  “সাওম  আমার  জন্য  এবং  আিমই  এর  পুরস্কার।”  আর  েকােনা
িকছুই এমন েরাজার পুরস্কার হেত পাের না। এমনিক স্বর্গীয় বাগানও এমন েরাজার পুরস্কার হেত পাের না। েকউ যিদ
েরাজােক  মেন  কের  একিদেক  খাদ্েযর  জন্য  মুখ  বন্ধ  রাখা  আর  অপরিদেক  িগবেতর  জন্য  মুখ  খুেল  েদয়া;  বন্ধু-
বান্ধবেদর সােথ উষ্ণ আড্ডায় েসহির পর্যন্ত রাতভর পরচর্চায় িলপ্ত থাকা, তেব এমন েরাজা েকােনাই কােজ আসেব না,
এর েকােনা প্রভাবও থাকেব না। েয এভােব েরাজা রােখ, েসেতা েখাদার উৎসেব েযাগ েদবার ন্যূনতম ভদ্রতাটুকু জােন
না। েস তার দয়ামেয়র হক নষ্ট কেরেছ – দয়াময় আল্লাহ, িযিন িকনা মানুষ সৃষ্িটর আেগই তার জীবন যাপন ও বৃদ্িধর
সকল উপায় উপকরেণর ব্যবস্থা কেরেছন। িতিন পথপ্রদর্শেনর জন্য নবী পািঠেয়েছন। িতিন ঐশী গ্রন্থ নািযল কেরেছন।
মানুষেক দান করা হেয়েছ মহত্েবর উৎস ও  আেলা (আল্লাহ তায়ালা)  পর্যন্ত েপৗঁছার শক্িত,  েদয়া হেয়েছ ইন্দ্িরয়,
বুদ্িধমত্তা  ও  তাঁর  রহমত  পাবার  সম্মান।  এখন  িতিন  (আল্লাহ)  তাঁর  বান্দােদরেক  তাঁর  েগস্টহাউেজ  প্রেবেশর
আমন্ত্রণ  দান  কেরেছন,  েযেনা  মানুষ  েসখােন  রহমেতর  েটিবেল  বেস  েখাদার  েশাকর  গুজার  করেত  পাের  এবং  তাঁর
যথাসম্ভব গুণকীর্তন করেত পাের। েয বান্দা েখাদার পক্ষ েথেক এমন সুেযাগ পায়, েয িকনা েখাদার-ই েদয়া অফুরন্ত
িরিজক  গ্রহণ  করেছ  –  েসই  প্রভু,  েসই  েমজবােনর  িবেরািধতা  করা  িক  এমন  বান্দার  সােজ  ?  েখাদার  েদয়া  িরিজক
ব্যবহার  কের  তাঁর  ইচ্ছার  িবরুদ্েধ  তাঁর  িবেরািধতা  করেব  –  এটা  িক  বান্দার  করা  উিচত  ?  েয  হাত  মুেখ  তুেল

? খাইেয় েদয়, েস হােত কামড় েদয়ার মতই িক না এ ব্যাপারটা

অতএব  সেচতন  হেত  হেব  এবং  েরাজার  রীিতনীিতর  সােথ  পিরিচত  হেত  হেব।  সৎগুণাবলীর  সােথ  সাংঘর্িষক  কাজকর্েমর



মাধ্যেম  েখাদাদ্েরাহীতা  করা  যােব  না।  পরম  সত্তার  অিতিথেদর  জানেত  হেব  মিহমান্িবত  প্রভুর  সান্িনধ্য  কী
িজিনস  –  যা  পাওয়ার  জন্য  নবীগণ  (আ.)  ও  ইমামগণ  (আ.)  সর্বদা  প্রেচষ্টা  চালােতন;  আেলা  ও  মহত্েবর  উৎসেক  েপেত
চাইেতন। “...এবং আমােদর অন্তেরর দৃষ্িটেক েতামার িদেক তাকােনার মাধ্যেম আেলািকত কের দাও, যতক্ষণ না আমােদর
অন্তর্দৃষ্িট  আেলার  পর্দােক  িছন্ন  কের  মহত্ত্েবর  উৎেসর  সােথ  িমিলত  না  হয়।”  প্রশংিসত  মিহমান্িবত  েখাদা
তাঁর বান্দােদরেক আমন্ত্রণ জািনেয়েছন আেলা ও মহত্ত্েবর উৎেস প্রেবশ করার জন্য। িকন্তু বান্দা যিদ অেযাগ্য
হয়, তেব েস এই চমৎকার মহান অবস্থােন েপৗঁছােত পারেব না। সদাপ্রশংিসত েখাদা তাঁর বান্দােদরেক সবধরেণর দয়া ও
আধ্যাত্িমক প্রশান্িতর উৎসেব আহবান জািনেয়েছন,  িকন্তু যিদ বান্দা এই সুউচ্চ অবস্থােন উপস্িথত হবার জন্য
প্রস্তুত না থােক, েস প্রেবশ-ই করেত পারেব না। এটা কী কের সম্ভব েয েদহ ও মেনর পাপ, আধ্যাত্িমক অিবশুদ্ধতা ও

? নীচতা সহকাের েকউ তার প্রভুর েগস্টহাউেজ প্রেবশ করেব তাঁর সান্িনধ্য পাবার জন্য

েসজন্েয  েযাগ্যতা  প্রেয়াজন।  প্রস্তুিত  েনয়া  দরকার।  অন্ধকােরর  পর্দা  দ্বারা  আবৃত  অসম্মািনত  দূিষত  হৃদয়
িনেয়  েকােনা  ব্যক্িত  এই  আধ্যাত্িমক  তাৎপর্য  ও  সত্যগুেলা  উপলব্িধ  করেত  পারেব  না।  েসজন্েয  অবশ্যই  েসসব
পর্দা, যা আল্লাহর সােথ অন্তেরর িমিলত হবার পেথ বাধা, েসগুিলেক িছন্ন করেত হেব। তেবই না েকউ িচর প্রত্যািশত

েখাদায়ী সান্িনধ্েয প্রেবশ করেত পারেব ৷

মানুেষর অন্তেরর পর্দা

েখাদা ছাড়া অন্য েযেকােনা িকছুর প্রিত মেনােযাগ মানুষেক অন্ধকার ও আেলার পর্দা িদেয় েঢেক েফেল। যিদ েকােনা
দুিনয়াবী িবষয় মানুেষর মেনােযাগেক দুিনয়ার িদেক িনেয় যায় এবং মিহমান্িবত েখাদােক উেপক্ষা করার কারণ হয়,
তেব  (অন্তেরর  উপর)  অন্ধকার  পর্দা  পেড়  যায়।  বস্তুজাগিতক  দুিনয়ার  সবই  হেলা  অন্ধকার  পর্দা।  অপরপক্েষ,  এই
দুিনয়া যিদ মহাসত্েযর িদেক মেনােযাগী হবার উপকরণ হয়, উপকরণ হয় পরকালীন বাসস্থান, যা হেলা “সম্মানজনক আবাস”

“ – েসখােন উপস্িথত হবার, তাহেল এই অন্ধকার পর্দাগুেলা আেলার পর্দায় রূপান্তিরত হয়।

ইমামগেনর  েশখান  মুনাজােত  মহান  েখাদার  িনকট  অন্তেরর  দৃষ্িট  এবং  ঔজ্জ্বল্েযর  জন্য  িনেবদন  করা  হয়,  েযেনা
মুনাজাতকারী আেলার পর্দাগুিলেকও িছন্ন কের মহত্ত্েবর উৎেসর িনকট েপৗঁেছ যায়। “যতক্ষণ না অন্তেরর দৃষ্িট

”আেলার পর্দােক এমনভােব িছন্ন কের েয, েস মহত্ত্েবর উৎেসর সােথ িমিলত হয়।

িকন্তু  েয  ব্যক্িত  এখন  পর্যন্ত  অন্ধকােরর  পর্দাগুিলই  িছন্ন  করেত  পােরিন,  েয  ব্যক্িত  তার  সকল  মেনােযাগ
প্রাকৃিতক দুিনয়ার িদেক িনবদ্ধ কেরেছ, এবং আল্লাহ না করুন আল্লাহর েথেক িবচ্যুত হেয় িগেয়েছ, এবং েয ব্যক্িত
এই  দুিনয়ার  ঊর্ধ্ব  অপর  জগৎ  এবং  আধ্যাত্িমক  জগতসমূহ  সম্পর্েক  মূলতঃ  েবখবর,  এবং  িনেজেক  এমন  এক  অবস্থায়
িফিরেয়  িনেয়  িগেয়েছ  েয,  েস  িনেজেক  পিরশুদ্ধ  করার  িসদ্ধান্ত  েনয়িন,  তার  আধ্যাত্িমক  ক্ষমতাগুিলেক  কােজ
লাগােনার িসদ্ধান্ত েনয়িন, তার অন্তরেক আবৃত কের েফলা অন্ধকােরর পর্দাগুিলেক দূের েঠলার িসদ্ধান্ত েনয়িন
– েস িনেজেক (জাহান্নােমর) “অতল গহবেরর” বািসন্দা কের েফেলেছ, যা হেলা চূড়ান্ত পর্দা : “অতঃপর তােক নািমেয়
িদেয়িছ  নীচ  েথেক  নীেচ।”  (সূরা  আত-ত্বীন,  ৯৫:৫),  অথচ  েযখােন  রাব্বুল  আলািমন  মানুষেক  সৃষ্িটর  সর্েবাচ্চ
সম্মািনত  অবস্থায়  ও  সম্মানজনক  অবস্থান  িদেয়  ৈতরী  কেরেছন  :  “িনশ্চয়ই  আিম  মানুষেক  সুন্দরতম  অবয়েব  সৃষ্িট

কেরিছ।” (সূরা আত-ত্বীন, ৯৫:৪)।



েকউ যিদ িনেজর কামনার দাস হেয় পেড়, এবং যখন েথেক েস িনেজেক বুঝেত শুরু কের, তখন যিদ নীচ দুিনয়ািব িবষয় ছাড়া
অন্য েকােনািদেক মেনােযাগ না েদয়, এবং মেন না কের েয এই েনাংরা অন্ধকার দুিনয়ার ঊর্ধ্েব অন্য েকােনা জায়গা
ও অবস্থান রেয়েছ, তাহেল েস অন্ধকােরর পর্দায় ডুেব যােব, এবং তােদর মত হেয় যােব, যােদর কথা বলা হেয়েছ কুরআেন :

“িকন্তু েস েতা েকবিল অধঃপিতত ও িনেজর িরপুর অনুগামী হেয়ই রইেলা।” (সূরা আল আ'রাফ, ৭:১৭৬)।

পাপ  দ্বারা  দূিষত  এমন  এক  হৃদয়,  অন্ধকােরর  পর্দা  যােক  আবৃত  কের  েফেলেছ,  এবং  নানান  পাপকর্েমর  দরুণ  েসই
অন্ধকার হৃদয় মহান েখাদার েথেক এতই দূের সের িগেয়েছ েয, প্রবৃত্িত ও কামনার অনুসরন আর শুধু দুিনয়ার লােভর
িপছেন েছাটা তার বুদ্িধমত্তা ও অন্তর্দৃষ্িটেক অন্ধ কের িদেয়েছ – এমন হৃদেয়র ব্যক্িত অন্ধকার পর্দার আবরণ
েথেক মুক্ত হেত পারেব না; আেলার পর্দা িছন্ন কের আল্লাহ ব্যতীত আর সকল িকছু েথেক িনেজেক িবচ্িছন্ন কের েফলা

েতা দূেরর কথা।

এমন েলাকেকও েতামরা েদখেব েয,  (আধ্যাত্িমকতার) এই বাস্তবতাগুিল সম্পর্েক তােদর জ্ঞান আেছ,  িকন্তু এর উপর
ঈমান েনই। যারা েগারস্থােন কাজ কের, তারা মৃত মানুষেক ভয় পায় না, কারণ তারা িনশ্িচতভােব জােন েয মৃত মানুষ
কােরা ক্ষিত করেত পাের না; এমনিক মানুষিট যখন েবঁেচ িছেলা, েসই েদেহ আত্মা িছেলা, তখনও েস ক্ষিতর কারণ িছেলা
না, আর প্রাণিবহীন এই শূন্য খাঁচা কী-ই বা ক্ষিত করেত পারেব ? িকন্তু যারা মৃত মানুষেক ভয় পায়, তারা একারেণ
ভয় পায় েয,  এই িবষেয়র সত্যতায় তােদর আস্থা েনই। তােদর েকবলমাত্র জ্ঞান আেছ। তারা স্রষ্টা সম্পর্েক জােন,
জােন প্রিতদান িদবস সম্পর্েক, িকন্তু তারা পিরপূর্ণভােব িনশ্িচত নয়। তােদর বুদ্িধশক্িত যা বুঝেত েপেরেছ,
েস ব্যাপাের তােদর অন্তর েবখবর। স্রষ্টার অস্িতত্েবর প্রমাণ তারা জােন, জােন পুনরুত্থান িদবেসর বাস্তবতা
সম্পর্েকও,  িকন্তু  িঠক  এই  ইন্েটেলকচুয়াল  প্রমাণগুিলই  হয়েতা  হৃদেয়র  সামেন  এমন  এক  পর্দা  িহসােব  উপস্িথত
হেয়েছ,  যা  অন্তের  ঈমােনর  আেলােক  জ্বেল  উঠেত  িদচ্েছ  না।  ততক্ষণ  পর্যন্ত  তােদর  অন্তের  ঈমােনর  আেলা
প্রজ্জ্বিলত হেব না, যতক্ষণ না মহান আল্লাহ তায়ালা তােদরেক অন্ধকার ও বাধািবঘ্ন হেত মুক্ত কের আেলার পেথ
িনেয়  আেসন  :  “যারা  ঈমান  এেনেছ,  আল্লাহ  তােদর  অিভভাবক;  তােদরেক  িতিন  েবর  কের  আেনন  অন্ধকার  েথেক  আেলার
িদেক।...” (সূরা বাকারা, ২:২৫৭)। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যার অিভভাবক, িতিন যােক অন্ধকার েথেক েবর কের
আেনন, েস আর একিট পাপও কের না, অপেরর িগবত কের না, মানুষেক অপবাদ েদয় না, এবং েস কখেনাই দ্বীিন ভাইেদর প্রিত
িহংসা-দ্েবষ েপাষণ কের না। তার িনেজর হৃদয়ই আেলািকত এক অনুভুিত দ্বারা পূর্ণ হেয় যায়, এবং েস তখন আর দুিনয়া
বা দুিনয়াবী িবষয়েক েবিশ আদরণীয় কের েদেখ না। েযমনটা ইমাম আলী (আ.) বেলেছন: “যিদ আমােক েগাটা দুিনয়া আর এেত
যা িকছু আেছ তার সবিকছু েদয়া হেতা, আর তার িবিনমেয় একটা িপঁপড়ার মুখ েথেক অন্যায়ভােব, িনষ্ঠুরভােব বার্িল

”দানার েখাসা েকেড় িনেত বলা হেতা, আিম কখেনাই েস প্রস্তাব গ্রহণ করতাম না।

িকন্তু  েতামােদর  েকউ  েকউ  সব  িবষেয়  িনেজেদরেক  জড়ােত  চাও;  আর  ইসলােমর  মহান  স্কলারেদর  সম্পর্েক  মন্দ  কথা
বেলা। সাধারণ মানুেষরা যিদ রাস্তার আতর িবক্েরতা িকংবা মুিদ েদাকািন সম্পর্েক িগবত কের েতা েতামরা িগবত
কেরা ইসলােমর স্কলারেদর,  তােদরেক অপমান কেরা,  তােদর সম্পর্েক অসম্মানজনক কথা বেলা – কারণ েতামােদর ঈমান

দৃঢ় নয় এবং কর্মফল েয েভাগ করেত হেব, েস ব্যাপাের েতামরা িবশ্বাস কেরা না।

আর িকছু নয়, বরং ইসমত (িনষ্পাপতা, িনর্ভুলতা) হেলা পিরপূর্ণ ঈমান। িনষ্পাপতা হেলা আসেল ঈমান েথেক উৎসিরত।
েকােনা মানুেষর যিদ মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ঈমান থােক,  এবং েস অন্তর্দৃষ্িট িদেয় েখাদােক েসভােবই েদেখ,



েযভােব  েস  েচাখ  িদেয়  েদেখ  সূর্যেক,  তাহেল  তার  দ্বারা  েকােনা  পাপ  সংঘটন  সম্ভব  হেব  না।  সশস্ত্র  ব্যক্িতর
সামেন মানুষ েযমন “িনষ্পাপ” হেয় যায়, অেনকটা েতমন। এই ভয়টা আেস েখাদায়ী উপস্িথিতর উপর িবশ্বাস েথেক, আর এই
িবশ্বাস মানুষেক পাপ করা েথেক িবরত রােখ। মাসুিমন (আ.) (িনষ্পাপগণ) – তাঁেদরেক িবশুদ্ধ মািট েথেক ৈতরী করার
পর  তাঁেদর  আধ্যাত্িমক  িনষ্ঠা,  দীপ্িত  ও  সৎ  গুনাবলী  অর্জেনর  কারেণ  তাঁরা  িনেজেদরেক  েখাদার  সম্মুেখ  সদা-
উপস্িথত িহেসেব েদখেতন, সর্বজ্ঞ আল্লাহর উপস্িথিতেত – িযিন সকল িকছু জােনন এবং সব িবষয়েক পিরেবষ্টন কের
আেছন।  “লা  ইলাহা  ইল্লাল্লাহ”  কথািটর  তাৎপর্েযর  উপর  তাঁেদর  ইমান  আেছ  (পিরপূর্ণ  আস্থা  আেছ),  এবং  তাঁরা
িবশ্বাস  কেরন  েয  আল্লাহ  ছাড়া  আর  সবিকছুই  নশ্বর,  আল্লাহ  ছাড়া  আর  কােরারই  ক্ষমতা  েনই  মানুেষর  ভিবষ্যৎ

িনর্ধারণ করার : “...আল্লাহর সত্তা ছাড়া আর সকল িকছু ধ্বংস হেব...” (সূরা আল কাসাস, ২৮:৮৮)।

সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দুিনয়া-ই আল্লাহর কােছ প্রকাশ্য – এই কথায় যিদ মানুেষর িনশ্চয়তা ও আস্থা থােক,
এবং  মহান  আল্লাহ  তায়ালা  সদা  উপস্িথত  ও  সকল  িকছু  েদেখন  –  এেত  যিদ  ঈমান  থােক,  তেব  েসই  ব্যক্িতর  পাপ  করার
েকােনা  সম্ভাবনাই  থাকেব  না।  িকন্তু  ঐশী  উপস্িথিতর  (আল্লাহর  উপস্িথিত)  ব্যাপাের  যিদওবা  তার  জ্ঞান  আেছ,
িকন্তু আস্থা েনই (ঈমান েনই)। নানামুখী পাপ তার হৃদয়েক অন্ধকার ও কােলা কের িদেয়েছ, যার ফেল এই সত্যগুিলেক

েমেন িনেতই েস অক্ষম হেয় পেড়েছ, এবং এমনিক এগুেলােক অবাস্তবও মেন করেছ হয়েতা।

প্রকৃতপক্েষ, মানুষ কখেনাই েবপেরায়া জীবন যাপন করেতা না, যিদ েস িনশ্িচত না েহাক, এেক অন্ততঃ একটা সম্ভাবনা
িহেসেব মেন করেতা েয, পিবত্র কুরআেন যা বলা হেয়েছ তা সত্য, েয ওয়াদাগুেলা করা হেয়েছ, েয শাস্িতর ভয় েদখােনা
হেয়েছ – এগুেলা সত্য, এবং তার উিচত তার পথ ও কর্মেক সংেশাধন করা। যিদ েতামরা এমন কথা শুনেত েয এই রাস্তা
িদেয়  েগেল  িহংস্র  প্রাণীর  মুেখামুিখ  হেত  হেব  িকংবা  এই  রাস্তায়  সশস্ত্র  সন্ত্রাসীরা  আেছ  যারা  েতামােক
অপহরণ  করেব,  তাহেল  িঠকই  ঐ  রাস্তা  িদেয়  যাওয়া  বাদ  িদেত,  এবং  তথ্যটার  সত্য-িমথ্যা  যাচাইেয়র  েচষ্টা  করেত।
“জাহান্নাম বেল একটা িকছু হয়েতা আেছ েযখােন (পাপকর্েমর শাস্িত িহেসেব) অনন্তকাল আগুেনর মধ্েয থাকেত হেব” –

? েকউ এটা মেন করেব, অথচ একইসােথ পাপকাজও কের েযেত থাকেব – এটা কী কের সম্ভব

েয ব্যক্িত মেন কের েয সর্বশক্িতমান আল্লাহ সদা িবরাজমান ও সবিকছু েদখেছন, এবং েস িনেজেকও তার রেবর সামেন
উপস্িথত  বেল  অনুভব  কের,  েয  মেন  কের  েয  তার  কথা  ও  কর্েমর  প্রিতফল  েদয়া  হেব,  িবচার  হেব,  শাস্িত  হেব,  এবং  এই
দুিনয়ায় েনয়া তার প্রিতটা পদক্েষপ,  উচ্চািরত প্রিতিট কথা,  কৃত কর্মগুেলা – সবিকছুই রাক্িবব ও  আিতদ নামক
আল্লাহর েফেরশতা দ্বারা েরকর্ড করা হচ্েছ, এবং তারা খুব ভােলাভােবই েসটা েরকর্ড করেছ – এমতাবস্থায় িক েসই
ব্যক্িত িনেজর ভুল ও পাপকর্েমর ব্যাপাের উদাসীন থাকেত পাের ? মানুষ এমনিক এই সত্যগুেলােক “সম্ভব” বেলও মেন
কের না – এটা অত্যন্ত েবদনাদায়ক ব্যাপার। কােরা কােরা আচার আচরণ ও জীবন যাপন েদেখ পিরষ্কার েবাঝা যায় েয
অপার্িথব জগেতর অস্িতত্বেকই তারা সম্ভব বেল মেন কের না; কারণ পরকােলর জগতটােক েকবলমাত্র “সম্ভব” বেল মেন

করাটাই মানুষেক অসংখ্য ভুল ও পাপ েথেক দূের রােখ।

:আত্মশুদ্িধর পেথ প্রথম পদক্েষপ

আর কতকাল েতামরা গািফলিতর মােঝ ঘুিমেয় থাকেত চাও ? এইভােব পােপ িনমজ্িজত হেয় ? েখাদােক ভয় কেরা ! েতামার
কর্মফেলর ব্যাপাের সতর্ক হও ! গািফলিতর এই ঘুম েথেক েজেগ ওেঠা ! না, েতামরা এখনও েজেগ ওেঠািন। েতামরা এখনও



প্রথম  পদক্েষপিটই  নাওিন।  (েখাদামুখী)  অিভযাত্রার  পেথ  প্রথম  পদক্েষপ  হেলা  ইয়াক্বযাহ  (েজেগ  ওঠা),  িকন্তু
েতামরা  এখনও  ঘুিমেয়  আেছা।  েতামােদর  েচাখ  হয়েতা  েখালা  আেছ,  িকন্তু  হৃদয়  ঘুিমেয়  আেছ।  েতামােদর  অন্তর  যিদ
ঘুিমেয়  না  থাকেতা  এবং  পাপকর্েমর  দরুণ  কােলা  না  হেতা,  মিরচা  না  ধরেতা,  তাহেল  এমন  উদাসীনভােব  েবেখয়াল  হেয়
িনেজেদর অনুিচত কথা-কর্ম চািলেয় েযেত না। পরকালীন দুিনয়া িনেয় যিদ একটু ভাবেত, এর ভয়াবহতা সম্পর্েক িচন্তা
করেত, তেব েতামরা িনেজেদর দািয়ত্বগুেলার প্রিত েবিশ গুরুত্ব িদেত ৷ (এই দুিনয়ার বাইেরও) আেরকটা দুিনয়া আেছ,
পুনরুত্থান  আেছ।  (মানুষ  অন্যান্য  সৃষ্িটর  মত  নয়,  যােদর  েকােনা  প্রত্যাবর্তন  েনই।)  েকেনা  েতামরা  সাবধান
হচ্েছা না ? েকেনা েজেগ উঠেছা না, সেচতন হচ্েছা না ? েকেনা িনতান্তই অসতর্কভােব িনেজর মুসিলম ভাইেয়র িগবেত
িলপ্ত হচ্েছা,  তার সম্পর্েক মন্দ কথা বলেছা,  অথবা এগুেলা শুনেছা ? েতামরা িক জােনা না েয,  েয িজহবা িগবেত
িলপ্ত হয়, েকয়ামেতর িদন তােক পদদিলত করা হেব ? িগবত েয জাহান্নামীেদর খাবার, তা শুেনেছা ? কখেনা িক িচন্তা
কের েদেখািন এই িবেভদ, শত্রুতা, ঈর্ষা, সন্েদহপ্রবণতা, স্বার্থপরতা আর অহংকার-ঔদ্ধত্েযর ফলাফল কতটা মন্দ ?
এসব মন্দ িনিষদ্ধ কােজর সূদুরপ্রসারী ফলাফল হেলা জাহান্নাম, আর আল্লাহ না করুন,  এসব কাজ এমনিক িচরস্থায়ী

? আগুেনর িদেক মানুষেক িনেয় েযেত পাের, তা জােনা িক

আল্লাহ চান না মানুষ এমন েরােগ আক্রান্ত েহাক, যােত কষ্ট অনুভুত হয় না। কারণ েরােগ কষ্ট অনুভুত হেল মানুষ
বাধ্য হয় প্রিতকার খুঁজেত, ডাক্তােরর কােছ বা হসিপটােল েযেত, িকন্তু েয েরােগ েকােনা কষ্ট অনুভুত হয় না, তা
আেরা ভয়ানক। যতক্ষেণ েসটা ধরা পেড়, তখন অেনক েদরী হেয় েগেছ। মানিসক অসুস্থতার কারেণ যিদ ব্যথা অনুভুত হেতা,
তাহেল  েসই  ব্যথার  জন্য  েখাদার  প্রিত  কৃতজ্ঞতা  জানােনা  েযেতা।  কারণ  মানুষ  বাধ্য  হেয়  েশষেমষ  প্রিতকার
খুঁজেতা।  িকন্তু  ব্যথাহীন  এই  ভয়ানক  েরােগর  সমাধান  কী  ?  অহংকার  ও  স্বার্থপরতার  েরােগর  েকােনা  কষ্ট  েনই।
(এগুেলা ছাড়াও) অন্যান্য পাপ মানুেষর হৃদয় ও আত্মােক দূিষত কের েফেল, েকােনারূপ ব্যথা অনুভুত হওয়া ছাড়াই।
এসব েরােগ েয শুধু ব্যথা অনুভুত হয় না, তা নয়, বরং এেত আপাতঃ আনন্দও পাওয়া যায়। পরচর্চার আড্ডাগুেলা খুবই
আনন্েদর ! িনেজর প্রিত ভােলাবাসা আর দুিনয়ার প্রিত ভােলাবাসা, যা হেলা সকল পােপর মূল, তা-ও সুখকর। ড্রপিস

েরােগ আক্রান্ত েরাগী পািনর কারেনই মারা যায়, তবুও েশষ িনঃশ্বাস পর্যন্ত পািন খাওয়ােক উপেভাগ কের।

এটাই স্বাভািবক েয, অসুস্থতার কারেণ যিদ মানুষ আনন্দ পায়, আর তােত েকােনা ব্যথা-েবদনাও না থােক, তেব েস এর
েকােনা প্রিতকার খুঁজেব না। যতই তােক সতর্ক করা েহাক না েকেনা েয এটা প্রাণঘাতী েরাগ, েস িবশ্বাসই করেব না !
যিদ কাউেক েভাগবািদতা ও দুিনয়াপূজার েরােগ েপেয় বেস,  আর দুিনয়ার প্রিত মায়ায় তার অন্তর আচ্ছন্ন হেয় যায়,
তেব দুিনয়া আর দুিনয়াবী িজিনস ছাড়া অন্য েযেকােনা িকছুেতই েস ক্লান্ত হেয় পড়েব। আল্লাহ না করুন, তখন েস হেব
আল্লাহর  শত্রু,  আল্লাহর  বান্দােদর  শত্রু,  নবী-আউিলয়াগণ  ও  আল্লাহর  েফেরশতােদর  শত্রু।  তােদরেক  েস  অপছন্দ
করেব, ঘৃণা করেব। আর যখন েখাদার তরফ েথেক েফেরশতা তার জান কবজ করেত আসেব, তখন তার ঘৃণােবাধ হেব, িবকর্ষণ হেব,
কারণ েস েদখেব েয েখাদার েফেরশতা তােক তার প্িরয়বস্তু (দুিনয়া ও দুিনয়াবী িজিনস) েথেক িবচ্িছন্ন করেত চায়।

েসক্েষত্ের  এমনও  সম্ভব  েয  েসই  ব্যক্িত  আল্লাহদ্েরাহী  হেয়,  েখাদায়ী  উপস্িথিতর  প্রিত  শত্রুতা  েপাষণ  কের
দুিনয়া েথেক িবদায় েনেব। কাযিভন এর অন্যতম মহৎ ব্যক্িত (তাঁর উপর সালাম) বেলিছেলন েয, িতিন একবার এক েলােকর
মৃত্যুর সময় উপস্িথত িছেলন। জীবেনর েশষ মুহুর্েত েস েচাখ খুেল বেলিছেলা, “েখাদা আমার উপর েয জুলুম কেরেছন,
আর কােরা উপর এত জুলুম করা হয়িন ! েখাদা এখন আমায় এই সন্তানেদর েথেক আলাদা করেত চান, যােদরেক বড় করেত আিম এত



কষ্ট সহ্য কেরিছ। এর েচেয় বড় জুলুম িক আর আেছ ?” েকউ যিদ িনেজেক পিরশুদ্ধ না কের, দুিনয়া েথেক নজর িফিরেয় না
েনয়,  এবং  অন্তর  েথেক  দুিনয়ার  মায়ােক  িবতািড়ত  না  কের,  তাহেল  আশঙ্কা  েথেক  যায়  েয,  েখাদার  প্রিত  এবং  তাঁর
আউিলয়াগেণর প্রিত উপেচ-পড়া রাগ ও ঘৃণা িনেয় েস দুিনয়া ত্যাগ করেব। তােক ভয়ানক পিরণাম বরণ করেত হেব। এধরেণর
লাগামহীন  েবপেরায়া  মানুষেক  িক  আশরাফুল  মাখলুকাত  বলা  উিচত,  নািক  বলা  উিচত  আসফালাস  সািফিলন  (িনকৃষ্টেদর
মধ্েয  িনকৃষ্টতম)  ?  “সমেয়র  শপথ।  িনশ্চয়  মানুষ  ক্ষিতগ্রস্ত।  িকন্তু  তারা  নয়,  যারা  িবশ্বাস  স্থাপন  কের  ও
সৎকর্ম  কের  এবং  পরস্পরেক  তাকীদ  কের  সত্েযর  এবং  তাকীদ  কের  সবেরর।”  কুরআেনর  এই  সূরা  অনুযায়ী,  (সবাই-ই
ক্ষিতগ্রস্ত) েকবলমাত্র ব্যিতক্রম হেলা েসইসব িবশ্বাসীগণ,  যারা সৎকাজ কের। আর সৎকাজ অবশ্যই আত্মার সােথ
সঙ্গিতপূর্ণ। িকন্তু েতামরা েদখেব েয, মানুেষর অিধকাংশ কাজই (আত্মার সােথ নয়, বরং) েদেহর সােথ সঙ্গিতপূর্ণ।
তারা ধর্মীয় অনুশাসন েমেন চেল না। যিদ তুিম দুিনয়া ও িনেজর প্রিত ভােলাবাসা দ্বারা পিরচািলত হও, আর এই মায়া
যিদ েতামােক আধ্যাত্িমক সত্য ও বাস্তবতাগুেলা অনুধাবন করেত বাধা েদয়, বাধা েদয় িনর্েভজালভােব আল্লাহর রােহ
কাজ  করেত,  সৎকােজর  আেদশ  ও  সবেরর  তািকদ  করেত,  আর  ফলশ্রুিতেত  সিঠক  পথিনর্েদশ  গ্রহণ  করা  বাধাগ্রস্ত  হয়,  তেব
তুিম পথভ্রষ্ট ৷ থভ্রষ্ট হেয় হািরেয় যােব এই দুিনয়ায়, এবং পরকােলও; কারণ েযৗবন তুিম েশষ কের েফলেব, বঞ্িচত
হেব স্বর্গীয় সুখ ও পরকালীন অন্যান্য েসৗভাগ্য েথেক, এমনিক দুিনয়াবী েসৗভাগ্য েথেকও। অন্যান্য মানুেষর যিদ
জান্নােত যাবার েকােনা পথ না-ও থােক, ঐশী দয়ার দরজা যিদ তােদর জন্য বন্ধও হেয় যায়, যিদ জাহান্নােমর আগুেন
অনন্তকাল বসবাস তােদর জন্য িনর্ধািরতও হেয় যায়, তবুও তারা েতা অন্তত এই দুিনয়ার জীবনটােক সর্েবাচ্চ েভাগ

...? কের েনেব, দুিনয়াবী আরাম-আেয়শ উপেভাগ করেব, িকন্তু তুিম

সাবধান  !  দুিনয়া  ও  আত্মপ্েরম  না  আবার  েতামােদর  মােঝ  এতটা  বৃদ্িধ  পায়  েয,  শয়তান  েতামােদর  ঈমান  েকেড়  িনেত
সক্ষম  হেব  !  বলা  হয়  েয,  শয়তােনর  সকল  প্রেচষ্টার  মূল  উদ্েদশ্যই  হেলা  মানুেষর  ঈমান  েকেড়  েনয়া।  শয়তােনর
িদবারাত্র সার্বক্ষিণক প্রেচষ্টা হেলা মানুষেক ঈমানহারা করার জন্য। ঈমােনর গ্যারান্িটর দিলল েতা েতামােক
েকউ  েদয়িন।  হয়েতা  কােরা  ঈমানটাই  ধার  করা  (অর্থাৎ  দৃঢ়  নয়),  এবং  েশষেমষ  শয়তান  েসটােক  েপেয়  বসেব,  আর  েস  এই
দুিনয়া  ত্যাগ  করেব  অন্তের  মহান  আল্লাহ  তায়ালা  ও  তাঁর  আউিলয়াগেণর  প্রিত  শত্রুতা  িনেয়।  আবার  হয়েতা  েকউ
জীবনভর  ঐশী  দয়া  েপেয়ও  েশষজীবেন  এেস  হতাশ  হেয়  ঈমান  ত্যাগ  করেলা,  আর  দুিনয়া  েথেক  িবদায়  িনেলা  রহমান  রিহম

আল্লাহর িবেরাধী হেয়।

যিদ দুিনয়াবী িবষেয় েতামার েকােনা আগ্রহ থােক, সম্পর্ক থােক, দুিনয়ার প্রিত মায়া থােক – তেব তা িছন্ন করেত
েচষ্টা কেরা। বাহ্িযক জাঁকজমেকর এই দুিনয়া এতই তুচ্ছ েয েস ভােলাবাসা পাবার েযাগ্য নয়। আর যারা দুিনয়ার
জীবেনর এই তুচ্ছ বাহ্িযক জাঁকজমক েথেক মুখ িফিরেয় িনেয়েছ, দুিনয়ার জীবন েতা তােদর ভােলাবাসা পাবার েযাগ্য-
ই নয়। এই দুিনয়ার জীবেন েতামােদর কী আেছ েয এর প্রিত েতামরা আসক্ত হেব ? মসিজদ,  মাদ্রাসা,  নামােজর জায়গা

? িকংবা ঘেরর েকাণিট ছাড়া েতামােদর আর িকছুই েনই। আর এর জন্য প্রিতেযাগীতা করা িক েতামােদর সােজ

এগুেলা িক েতামােদর িভতের মতাৈনক্য সৃষ্িট আর সমাজেক দূিষত করার কারণ হেত পাের ? ধেরা, দুিনয়াবী মানুষেদর
মতন েতামােদর জীবনও আরামদায়ক িবলাসী জীবন,  আর আল্লাহ না করুন,  েসই জীবনটােক েতামরা েভাগ-িবলাস,  পানাহাের
কািটেয়  িদেয়েছা।  এরপর  এই  জীবনটা  যখন  েশষ  হেব,  তখন  েদখেব  েয  জীবনটা  এক  সুখ-স্বপ্েনর  মতন  পার  হেয়  িগেয়েছ।
িকন্তু এই জীবেনর প্রিতফল ও দায়বদ্ধতাগুেলা িঠকিঠক সােথই থাকেব। অনন্ত শাস্িতর তুলনায় এই সংক্িষপ্ত আপাতঃ



সুখকর জীবেনর (ধের িনলাম এই জীবন সুখকর) কী মূল্য আেছ ? দুিনয়াবী মানুেষর শাস্িত কখেনা কখেনা অনন্তকােলর
জন্য। দুিনয়াবী মানুেষরা, যারা ভােব েয তারা দুিনয়াবী সুেযাগ-সুিবধা অর্জন কের লাভবান হেয়েছ, তারা ব্যর্থ
হেয়েছ, এবং তারা ভুেলর মধ্েয আেছ। সবাই দুিনয়ােক িনেজর পিরেবশ-পিরস্িথিতর জানালা িদেয় েদেখ, আর মেন কের েয
েস  েযটুকু  েদেখেছ,  েসটাই  হেলা  দুিনয়া।  বস্তুজাগিতক  দুিনয়ার  েযটুকু  মানুষ  িবচরণ  কেরেছ  ও  আিবষ্কার  কেরেছ,
বস্তুজাগিতক দুিনয়া তার েচেয় অেনক েবিশ বড়। েগাটা এই জগতটার সম্পর্েক বর্ননা আেছ েয, “আল্লাহ কখেনা এর িদেক
দয়ার  দৃষ্িটেত  তাকান  নাই।”  (িবহারুল  আনওয়ার,  অধ্যায়  ১২২,  হািদস  ১০৯)  তেব  েসই  অপর  জগতিট  েকমন,  যার  িদেক
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা দয়ার দৃষ্িটেত তািকেয়েছন ? েয মহত্েবর উৎেসর িদেক (আল্লাহর পরম সান্িনধ্েযর

? িদেক) মানুষেক আহবান জানােনা হেয়েছ, তা আসেল কী রকম

তুিম যিদ িনেজর িনয়তেক িবশুদ্ধ কেরা, কর্মেক সংেশাধন কেরা, অন্তর েথেক ক্ষমতার েলাভ, পদ-পদবীর প্রিত আকর্ষণ,
আত্ন-েকন্দ্রীকতা  ইত্যািদ  দূর  কেরা,  তেব  েতামার  জন্য  একটা  উচ্চ  মর্যাদার  স্থান  ৈতরী  হেব।  আল্লাহর  সৎ
বান্দােদর জন্য েয উচ্চ মর্যাদার স্থান প্রস্তুত করা হয়, তার তুলনায় েগাটা দুিনয়া ও এর বাহ্িযক সকল িবষেয়র
এমনিক  এক  পয়সা  মূল্য  েনই।  এই  সুউচ্চ  অবস্থান  অর্জেনর  েচষ্টা  কেরা।  যিদ  পােরা  েতা  িনেজেদর  কােজ  লাগাও,
এমনভােব আত্েমান্নয়ন কেরা েযেনা েতামরা এমনিক এই সুউচ্চ অবস্থােনর িদেকও নজর না দাও। এই সুউচ্চ অবস্থান
অর্জেনর  জন্য  আল্লাহর  ইবাদত  েকােরা  না।  বরং  েখাদােক  ডােকা,  মািটেত  কপাল  েঠিকেয়  তাঁেক  েসজদা  কেরা  কারণ
িতিনই ইবাদেতর একমাত্র েযাগ্য, সর্বশক্িতমান। তেবই আেলার পর্দা িছন্ন কের মহত্ত্েবর উৎসেক লাভ করেত পারেব।
িকন্তু এমন অবস্থান িক েতামার বর্তমান কথা-কর্ম দ্বারা অর্জন করা সম্ভব ? তুিম েয পেথ হাঁটেছা, েস পেথ িক
েসই  অবস্থােন  েপৗঁছােনা  সম্ভব  ?  েখাদায়ী  শাস্িত  েথেক  রক্ষা  পাওয়া,  জাহান্নােমর  আগুেনর  ভয়াবহতা  েথেক
পালােনা িক এতই সহজ ? িনষ্পাপ ইমামগেণর (আ.) আল্লাহর কােছ অশ্রুপাত ও ইমাম সাজ্জাদ (আ.) এর কান্না েয আসেল
আমােদর জন্য িশক্ষা,  এবং এর মাধ্যেম তাঁরা অন্যেদর িশখােত েচেয়েছন িকভােব আল্লাহর কােছ কাঁদেত হয়,  তা িক
েবােঝা ? এত উচ্চ আধ্যাত্িমকতা ও আল্লাহর কােছ সুউচ্চ অবস্থান অর্জন করার পরও তারা েখাদার ভেয় অশ্রুপাত
করেতন  !  তাঁরা  বুঝেতন  েয  সামেন  এিগেয়  চলার  পথ  কতটা  কিঠন  ও  ভয়ানক।  িসরাত,  যার  একপােশ  হেলা  এই  দুিনয়া  আর
অন্যপােশ  পরকালীন  দুিনয়া,  আর  যা  জাহান্নােমর  মধ্য  িদেয়  েগেছ  –  েসই  িসরাত  অিতক্রম  করার  পিরশ্রম,  কষ্ট  ও
দুঃসাধ্যতা সম্পর্েক তাঁরা সেচতন িছেলন। তাঁরা আলেম বারযাখ (কবেরর জগৎ) সম্পর্েক সেচতন িছেলন, সেচতন িছেলন
পুনরুত্থােনর  ব্যাপাের,  শাস্িতর  ভয়াবহতা  সম্পর্েক।  তাই  তাঁরা  কখেনাই  তৃপ্ত  িছেলন  না,  সদা  সর্বদা  ঐশী

শাস্িত  েথেক  আল্লাহর  কােছ  আশ্রয়  প্রার্থনা  করেতন।

এসব  ভয়াবহ  শাস্িত  িনেয়  েতামরা  কী  িচন্তা  কেরেছা  ?  আর  তা  েথেক  পিরত্রাণ  পাবার  উপায়  িনেয়  ?  কখন  েতামরা
আত্মসংস্কার ও আত্মশুদ্িধর িসদ্ধান্ত েনেব ? এখন, যতিদন েতামােদর বয়স কম, েযৗবেনর শক্িত আেছ িনেজেদর িভতর,
িনেজর  উপর  িনয়ন্ত্রণ  প্রিতষ্ঠা  করার  শক্িত  আেছ,  শারীিরক  দুর্বলতা  েপেয়  বেসিন  এখেনা,  এমন  সময়  যিদ
পিরশুদ্িধর িচন্তা না  কেরা,  িনেজেদর গেড় না  েতােলা,  তাহেল যখন বৃদ্ধ হেয় যােব,  েতামােদর েদহমন দুর্বলতার
কবেল  পড়েব,  ইচ্ছাশক্িত,  দৃঢ়তা,  প্রিতেরাধ  ক্ষমতা  হািরেয়  েফলেব,  পােপর  েবাঝা  েতামােদর  হৃদয়েক  কােলা  কের
েফলেব – তখন িকভােব পিরশুদ্ধ হেব, িনেজেক গেড় তুলেব ? জীবেনর েফেল আসা প্রিতটা মুহুর্ত, প্রিতটা পদক্েষপ,
প্রিতটা িনঃশ্বােসর সােথ সােথ আত্মসংস্কার আেরা কিঠন হেয় আেস, আর অন্তেরর ব্যািধ ও অন্ধকার বৃদ্িধর আশঙ্কা
বাড়েত থােক। বয়স বৃদ্িধর সােথ সােথ শক্িত কেম আেস, েনিতবাচক গুনাবলী বৃদ্িধ পায়। সুতরাং, বৃদ্ধ বয়েস উপনীত



হেল আত্মশুদ্িধ, সদগুণাবলী ও তাক্বওয়া অর্জন কিঠন হেয় যায়। মানুষ তখন আর তওবা করেত পাের না। তওবা েতা আর
েকবল মুেখ বলা নয় েয “আিম আল্লাহর কােছ তওবা করলাম”, বরং অনুতপ্ত হওয়া ও পাপকর্ম ত্যাগ করাই হেলা তওবা। েয
ব্যক্িত পঞ্চাশ িকংবা সত্তর বছর যাবৎ িমথ্যা, িগবত ইত্যািদেত িলপ্ত িছেলা, পাপ আর সীমালঙ্ঘন করেত করেতই যার
দািড় সাদা হেয় িগেয়েছ, তার পক্েষ এভােব অনুতপ্ত হেয় পাপকর্ম ত্যাগ করা সম্ভব হয় না। এমন মানুেষরা জীবেনর

েশষ মুহুর্ত পর্যন্ত পােপই িনমজ্িজত থােক।

তরুণ যুবকেদর িনষ্কর্মা বেস েথেক বয়েসর ভাের সাদা হেয় যাওয়া পর্যন্ত অেপক্ষা করা উিচত নয়। (আিম বৃদ্ধ বয়েস
উপনীত হেয়িছ, বৃদ্ধ বয়েসর দূর্ভাগ্য ও কষ্ট সম্পর্েক আিম জািন।) তরুণ বয়েসই েতামরা িকছু অর্জন করেত পারেব।
যতিদন েযৗবেনর শক্িত ও দৃঢ়তা আেছ, েতামরা িনেজেদর স্বার্থপর কামনা-বাসনাগুেলােক িবতািড়ত করেত পারেব, দূর
করেত পারেব দুিনয়াবী আকর্ষণ ও পাশিবক বৃত্িতগুেলােক। িকন্তু যিদ তরুণ বয়েসই আত্মসংস্কােরর মাধ্যেম িনেজেক
গেড় েতালার িচন্তা না কেরা, তাহেল যখন বৃদ্ধ বয়েস উপনীত হেব, ততক্ষেণ অেনক েদরী হেয় যােব। বয়স থাকেত থাকেতই
িচন্তা  কেরা,  শ্রান্ত-ক্লান্ত  বৃদ্ধ  হবার  আেগই  িচন্তা  কেরা।  তরুণ  অন্তর  হেলা  জান্নাতী  হৃদয়,  এই  অন্তের
েরােগর প্রিত েঝাঁক কম থােক। িকন্তু বয়স্ক মানুেষর অন্তের েরােগর প্রিত েঝাঁক থােক প্রবল, তার হৃদেয় পােপর

েশকড় এতটাই গভীর ও দৃঢ় েয তা উৎপাটন করা যায় না।

মানুষ  যখন  বৃদ্ধ  বয়েস  উপনীত  হয়,  তখন  অন্তরেক  প্রকৃত  অবস্থায়  িফিরেয়  আনা  কিঠন।  আল্লাহ  না  করুন,  যিদ
আত্মশুদ্িধ না কেরই দুিনয়া ত্যাগ কেরা, তাহেল িকভােব েখাদার সামেন দাঁড়ােব, েযখােন েতামার অন্তরটা কােলা
হেয়  িগেয়েছ,  েচাখ-কান-িজহবা  পােপ  কলুিষত  হেয়  িগেয়েছ  ?  েয  িজিনস  পিরপূর্ণ  িবশুদ্ধ  অবস্থায়  েতামােক  েদয়া
হেয়িছেলা,  আস্থা ভঙ্গ কের তােক কলুিষত কের িকভােব েসটা আল্লাহর কােছ েফরত েদেব ? এই েচাখ,  কান,  যা েতামার
িনয়ন্ত্রণাধীন, এই হাত, এই িজহবা, যা েতামার আেদশ েমেন চলেছ, শরীেরর এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ – এগুেলা সবই েতামার
কােছ সর্বশক্িতমান েখাদার আমানত, আর এগুেলা েতামােক েদয়া হেয়িছেলা শতভাগ পিবত্র, িবশুদ্ধ অবস্থায়। এগুেলা
িদেয় পাপকর্ম করেল তা অিবশুদ্ধ, কলূিষত হেয় যায়। আল্লাহ না করুন, এগুেলা যিদ িনিষদ্ধ কর্েমর দ্বারা কলুিষত
হেয়  যায়,  তাহেল  যখন  আমানত  েফরত  েদবার  সময়  আসেব,  তখন  হয়েতা  িজজ্ঞাসা  করা  হেব  েয,  আমানেতর  িজিনস  িক  এভােবই
রক্ষা  করেত  হয়  (েযভােব  তুিম  এেক  েরেখিছেল)  ?  যখন  েতামার  কােছ  আমানত  রাখা  হেয়িছেলা,  তখন  িক  এগুেলা  এই
অবস্থায়ই  িছেলা  ?  েতামােক  েয  অন্তর  েদয়া  হেয়িছেলা,  েসটার  িক  এই  দশা  িছেলা  ?  েতামােক  েয  দৃষ্িট  দান  করা
হেয়িছেলা,  তা  িক  এমনই  িছেলা  ?  েতামার  শরীেরর  অন্যান্য  অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ,  যােক  েতামার  ইচ্ছাধীন  কের  েদয়া
হেয়িছেলা, েসগুেলা িক এরকম েনাংরা আর কলুিষত িছেলা ? আমানেতর এত বড় েখয়ানত কের িকভােব েখাদার সামেন দাঁড়ােব

?

েতামরা এখনও তরুণ। েতামরা এমনভােব জীবন যাপন কেরেছা েয, দুিনয়াবী দৃষ্িটেকাণ েথেক অেনক আরাম-আেয়শই ত্যাগ
কেরেছা। এখন যিদ জীবেনর গুরুত্বপূর্ণ সময়, েযৗবেনর সুসময়গুেলা েখাদার পেথ ব্যয় কেরা িনর্িদষ্ট পিবত্র এক
লক্ষ্য িনেয়,  তাহেলই এই জীবনটা আর ব্যর্থ হেব না;  বরং ইহকাল ও পরকাল েতামারই হেব। িকন্তু েতামােদর আচার-
আচরণ  যিদ  এমনই  েথেক  যায়  েযমনটা  েদখা  যাচ্েছ,  তাহেল  েতামরা  েযৗবনেক  নষ্ট  কেরেছা  এবং  জীবেনর  সবেচ  সুন্দর
সময়টা  ব্যর্থতায়  পর্যবিসত  হেয়েছ।  পরকােল  েখাদার  সামেন  েতামােদর  প্রশ্নিবদ্ধ  করা  হেব,  িতরস্কার  করা  হেব,
এবং েখাদাদ্েরাহী কাজকর্েমর শাস্িত েকবল ঐ দুিনয়ােতই সীমাবদ্ধ থাকেব না। বরং এই দুিনয়ােতও নানািবধ কষ্ট-



ক্েলশ, দুর্গিত, সমস্যা ইত্যািদ েতামােদর আঁকেড় ধরেব, আর দুর্ভাগ্েযর ঘূর্িণস্েরােত পেড় যােব ৷

আিম  এখন  জীবেনর  েশষ  িদনগুিল  পার  করিছ।  আজ  েহাক  কাল  েহাক  আিম  েতামােদর  েছেড়  চেল  যােবা।  িকন্তু  েতামােদর
সামেন এখনও অেনক িবপদ রেয়েছ; আিম কােলা অন্ধকার িদন েদখেত পাচ্িছ। যিদ েতামরা িনেজেদর েক সংেশাধন না কেরা,
প্রস্তুত  না  হও,  এবং  যিদ  েতামােদর  অধ্যয়ন  ও  জীবনযাত্রােক  িনয়মমািফক  পিরচালনা  না  কেরা,  তাহেল,  আল্লাহ  না
করুন, েতামরা েশষ হেয় যােব। সুেযাগ হারােনার আেগই, প্রিতটা ধর্মীয় ও তত্ত্বীয় িবষেয় শত্রুর কবেল পড়ার আেগই

! িচন্তা কেরা ! ঘুম ভােঙা ! েজেগ ওেঠা

মানুেষর প্রথম কাজ হেলা আত্িমক পিরশুদ্িধ অর্জেনর ও আত্মসংস্কােরর িসদ্ধান্ত েনয়া। প্রস্তুত হও, িনেজেদর
গুিছেয়  নাও।  একজন  অসৎ  আেলম,  েয  দুিনয়ার  িদেক  ঝুঁেক  পেড়েছ,  েয  িনেজর  পদ-পদবী  রক্ষার  িচন্তায়  ব্যস্ত,  এমন
স্কলার  কখেনা  ইসলােমর  শত্রুেদর  িবরুদ্েধ  যুদ্ধ  করেত  পারেব  না।  বরং  েস  অন্যান্যেদর  তুলনায়  ইসলােমর  জন্য
আেরা েবিশ ক্ষিতকর হেব। েখাদার তের একিট পদক্েষপ নাও। অন্তর েথেক দুিনয়ার প্রিত মায়া দূর কের দাও। তেবই
েতামরা  িজহাদ  করেত  পারেব।  এখন  েথেক  এই  িবষয়টাই  েতামার  অন্তের  গেড়  েতােলা,  জািগেয়  েতােলা  েয,  আিম  অবশ্যই
ইসলােমর একজন সক্িরয়-সশস্ত্র েযাদ্ধা হেবা, ইসলােমর জন্য িনেজেক িবিলেয় েদেবা। েশষ হেয় যাওয়ার আগ পর্যন্ত
আিম ইসলােমর জন্য কাজ কের যােবা। “এখনও সময় হইিন অথবা চরম ত্যােগর িসদ্ধান্ত েনওয়ার জন্য এটা উপযুক্ত সময়
না”,  এসব  কথা  বেল  অজুহাত  ৈতরী  েকােরা  না।  ইসলােমর  কােজ  লাগার  েচষ্টা  কেরা।  সংক্েষেপ,  মানুষ  হেয়  ওেঠা  !
উপিনেবশবাদীরা  প্রকৃত  মানুষেক  ভয়  পায়।  তারা  মানুেষর  ভেয়  ভীত।  ধর্মিশক্ষােকন্দ্র  ও
জ্ঞানচর্চােকন্দ্রগুেলা মানুষ গড়ার কারখানা হেব, তা উপিনেবশবাদীেদর চায় না। তারা মানুষেক ভয় পায়। েকােনা
েদেশ যিদ একজন হেলও প্রকৃত মানুষ পাওয়া যায়, েসটা তােদরেক অসুিবধায় েফেল, তােদর স্বার্থেক হুমিকর মুেখ েফেল

৷

িনেজেদরেক গেড় েতালা েতামােদর দািয়ত্ব,  দািয়ত্ব হেলা িনখুঁত,  িনর্েভজাল পিরপূর্ণ মানুষ হেয় ওঠা,  ইসলােমর
শত্রুেদর েনাংরা ষড়যন্ত্েরর িবরুদ্েধ রুেখ দাঁড়ােনা। যিদ েতামরা সুসংগিঠত ও প্রস্তুত না হও, ইসলােমর উপর
েয চাবুেকর আঘাত প্রিতিনয়ত আসেছ, যিদ তার িবরুদ্েধ লড়াই না কেরা, তেব েয েকবল েতামরা ধ্বংস হেয় যােব তা-ই না,
বরং ইসলােমর রীিত-নীিত আইন-কানুনও িনশ্িচহ্ন হেয় যােব; আর এর জন্য েতামরাই দায়ী থাকেব। েতামরা আেলমরা ! এই
স্কলাররা ! েতামরা মুসিলেমরা ! েতামরা দায়ী থাকেব। “েতামরা সবাই দ্বায়ীত্বশীল, আর উম্মাহর রক্ষণােবক্ষেণর
দািয়ত্ব  েতামােদরই।”  েতামােদর  যুবকেদর  অবশ্যই  িনেজর  ইচ্ছাশক্িতেক  দৃঢ়  করেত  হেব  েযেনা  প্রিতটা  েশাষণ-
অিবচােরর  িবরুদ্েধ  দাঁড়ােত  পােরা।  এছাড়া  িভন্ন  েকােনা  পন্থা  েনই  :  েতামােদর  মর্যাদা,  ইসলােমর  মর্যাদা,

ইসলামী রাষ্ট্েরর মর্যাদা েতামােদর প্রিতেরােধর উপর িনর্ভরশীল ৷

েহ সর্বশক্িতমান আল্লাহ ! ইসলামেক, মুসলমানেদরেক ও ইসলামী রাষ্ট্রগুেলােক িবেদশী শত্রু-শয়তান েথেক রক্ষা
কেরা। ইসলােমর উলামা ও মহান মারজাগণেক (অনুসরণেযাগ্য আেলম) পিবত্র কুরআেনর আইেনর পক্েষ লড়াইেয় সাহায্য ও
িবজয় দান কেরা, ইসলােমর পিবত্র আদর্শ প্রচাের তােদরেক সহায়তা কেরা। ইসলােমর বর্তমান যুেগর আেলমগণেক তােদর
গুরুদািয়ত্ব  সম্পর্েক  সেচতন  কের  েতােলা।  িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান  গুেলােক  এবং  ধর্মীয়  েকন্দ্রগুেলােক  ইসলােমর
শত্রুেদর  প্রভাবমুক্ত  কেরা  এবং  উপিনেবশবাদীেদর  হাত  েথেক  রক্ষা  কেরা,  িনরাপেদ  রােখা।  তরুণ  আেলমগণেক,
িবশ্বিবদ্যালেয়র ছাত্রেদরেক এবং েগাটা মুসিলম জািতেক আত্মগঠন ও আত্িমক পিরশুদ্িধ অর্জেনর েতৗিফক ও সাফল্য



দান কেরা। ইসলােমর জনগণেক মুক্িত দাও অজ্ঞতার ঘুম েথেক, দুর্বলতা েথেক, ঔদাসীন্য ও িচন্তার অনমনীয়তা েথেক,
েযেনা কুরআেনর দ্যুিতময় ৈবপ্লিবক িশক্ষা গ্রহণ কের তারা িফের আসেত পাের, েজেগ ওেঠ, এবং ঐক্য ও ভ্রাতৃত্েবর
ছায়াতেল  এেস  ইসলামী  রাষ্ট্রসমূহ  েথেক  উপিনেবশবাদী  ও  ইসলােমর  িচরশত্রুেদর  েশকড়  েকেট  িদেত  পাের,  েযেনা
মুসিলম জািত িফের পায় হারােনা স্বাধীনতা, মুক্িত, আিভজাত্য ও মহত্ত্ব।“েহ আমােদর পালনকর্তা, আমােদরেক দান
কেরা ৈধর্য্য, এবং আমােদরেক দৃঢ়পদ রােখা, আর আমােদর সাহায্য কর েস কােফর জািতর িবরুদ্েধ।” (সূরা বাক্বারা,

(২:২৫০

(মূলঃ-আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ মুসািভ েখািমিন (রহঃ), অনুবাদঃ- নুের আলম মাসুদ, সংকলেন-কামরুল হাসান)

 


